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শািড়র অতাচাের আহতার চাও কেরন পলােশর ী

িসিনয়র িরেপাটার | দশজেুড় | 10 May, 2025

আেলািচত র্যাব কমকতা পলাশ সাহার আহনেনর পর সামািজক যাগােযাগ মাধেম তার ীেক হয় িতপ কের দওয়া হেয়েছ এেকর

পর এক াটাস।  তেব ফিরদপুের  র্যাব  কমকতা  পলােশর রবািড়েত িগেয় জানা  গেলা  িভ কথা।  তােদর দািব,  পুবধূেক িতিনয়ত

িনযাতন করেতন পলােশর মা আরিত শাহা। শািড়র অতাচাের এক সময় আহতার চাও কেরন সুিতা সাহা।

ফিরদপুর শহেরর পুরাতন বাসা সংল চৗধুরী পাড়ার বািসা ভরত সাহা (৬১)। তার একমা মেয় সুিতা সাহা। বয়স ২০ বছর। ই

বছর আেগ িবেয় হয় পলােশর সে।

সেরজিমেন চৗধুরীপাড়ায় ভরত সাহার বািড়েত িগেয় দখা যায়, সুিতা সাহার বাবা ভরত সাহা থেম থেম িবলাপ কের চেলেছন একমা

মেয়র জামাইেয়র জন। িতিন বলেছন, ‘তার মেয়েক অেনক ভােলাবাসেতা পলাশ। িনেজর হােত খাইেয় িদত, সময় পেল বড়ােত িনেয়

যত, যটা সহ হেতা না পলােশর মােয়র।’

ভরত সাহার িতেবশী  ববসািয়ক চাু  সরকার বেলন,  সুিতা ও তার পিরবােরর সবাই খুব  িনরীহ।  ওর ভাই সৗরভ সাহা  কুেয়েট লা

সিমাের পড়ােশানা করেছ। বাবার টাকা-পয়সা তমন না থাকেলও ছেল-মেয়েদর লখাপড়া  িশিখেয়েছন। িক লােভর কােছ আমােদর

মেয়টার জীবন ন হেয় গেলা।

সুিতা সাহার িতেবশী গৃহবধূ  দীপা  সরকার বেলন, ‘িতন িদন আেগ মাবাইল ফােন কথা হয় তার সে।  সুিতা বেলিছল, ডাল রাা

ভােলা হওয়ায় তার শংসা কেরিছল পলাশ, সে সে খাবার টিবেলই তার শািড় আরিত সাহা ডােলর বািট ছুেড় ফেল িদেয়িছল। সিদন

রােতই সুইসাইেডর অােটম নয় সুিতা।  ফসবুেক পা দয়। সই পা তার শািড়  আরিত সাহার িপড়ািপিড়েত তুেল িনেত বাধ হয়

সুিতা। আহতার িদন সকােল অিফেস আসার সময় পলাশ সুিতােক জানালা িদেয় িবদায় িদেয়িছল, সটা িনেয়ও শািড় আরিত সাহা

আমণ কেরন সুিতােক। তার িকছুণ পরই িনেজেক শষ কের দয় পলাশ।’

চৗধুরী  পাড়ার  গৃহবধূ  সাধনা  সাহা  বেলন,  ‘আমার  দবেরর  মেয়  সুিতা।  আমার  দবেরর  টাকা  পয়সা  নই,  তাই  শািড়  সুিতােক

িঠকমেতা খেত িদত না, অতাচার করেতা সব সময়। আরিত সাহা সব সময় সুিতােক তািড়েয় দওয়ার জন মতলব করেতা। িক ছেল

ভােলাবাসেতা বিশ, তাই িনেয় সংসাের অশাি িছল।’

সুিতার চাচােতা ভাই বাংকার পাথ সাহা বেলন, ‘১৮ বছর পূণ হওয়ার পর পলােশর আহ দেখ আমরা বানেক িদেয় িদই। িক িবেয়র

পর কােনািদন ওেদর বািড় আমরা যেত পািরিন, সব সময় নতাম আমার বানটােক ওরা যৗতুেকর জন অতাচার কের। িক পলােশর

কথা সবসময় েনিছ ভােলা, স আমার বানেক অেনক ভােলাবাসেতা।’

সুিতা  সাহার  ভাই সৗরভ সাহা  বেলন,  ‘আমার বান  জামাই পলাশ অেনক ভােলা  ছেল।  আমার বানেক খুব  ভােলাবাসেতন।  সব সময়



ফােন  আমােদর খাঁজ  িনত,  এটাও িছল তার  মােয়র কােছ  দােষর!  িবেয় হওয়ার  ই বছেরর মেধ  একবারও আমরা  মেয়র রবািড়

যেত  পািরিন,  আমােদরেক  ওই  মিহলা  সহ  করেত  পারত  না।  িচরকুটটা  পলােশর  হােতর  লখা।  ওখােন  য  েণর  কথা  িলেখেছন,  িতিন

হয়েতা ধারণা কেরিছেলন তার এ ঘটনার পর তার ীেক তার পিরবার কােনা িকছুই িদেব না। তাই হয়েতা েণর কথা উেখ কের গেছন।’

সুিতা  সাহার  বাবা  ভরত  সাহা  বেলন,  ‘বড়েলােকর  সে  আমার  মেয়েক  িবেয়  িদেত  চাইিন,  িক  ছেলিট  অেনক  শখ  কের  আমার

মেয়টােক এক রকম জার কেরই িবেয় কের। ছেলর আহ দেখই আমরা শষ পয মেয়টােক িদেয়িছ। িক আমার মেয়েতা শািড়র

অতাচাের ামীেক বাঁচােত পারেলা না। মেয়টা আমার কেয়কবার আহতা করেত গেছ। এখন আিম ভয় পাি মেয়টা িনেজেক না শষ

কের দয়।’

ভরত  সাহা  বেলন,  ‘উিন  (আরিত  সাহা)  খুবই  ভয়র  মিহলা!  আমােদর  কােছ  টাকা  পায়িন,  তাই  সারািদন  অতাচার  করেতা  মেয়টােক।

িঠকমেতা  খেতও িদত না,  আমারেতা  টাকা  পয়সা নই,  এটাই আমার দাষ।  আমার কােনা  কম  নই,  িনেজর ওষুধ  কনার টাকাও নই,

মেয়েক  কােেক  দেবা!  ওই  মিহলা  চেয়িছল  ছেলেক  িবেয়  িদেয়  কািট  কািট  টাকা  আনেব।  সটা  না  পের  সারািদন  যণা  িদত

সুিতােক।  আর  িনেজর  ীর  অপমান  সইেত  না  পেরই  আমার  জামাই  (পলাশ  সাহা)  িনেজেক  শষ  কের  িদেলা।’

তেব এসব অিভেযােগর িবষেয় পলাশ সাহার মা আরিত সাহা িকংবা তার পিরবােরর সে যাগােযাগ করা সব হয়িন।

এর আেগ চাম নগেরর বহারহাট এলাকায় র্যাব কাযালেয় িসিনয়র সহকারী পুিলশ সুপার পলাশ সাহা ‘আহতা’ কেরন। বুধবার (৭

ম)  সকাল সােড়  ১০টায়  র্যাব-  ৭  এর নগেরর  বহারহাট  কাে িনজ অিফস কে তার  িলিব মরেদহ  পাওয়া  যায়।  পলাশ  সাহার

ােমর  বািড়  গাপালগ  জলায়।  পািরবািরক  কলেহর  জের  পলাশ  আহতা  কের  থাকেত  পােরন  বেল  ধারণা  পুিলশ  কতৃপের।  তার

সুইসাইড নােট লখা আেছ, ‘আমার মৃতুর জন মা এবং বউ কউ দায়ী না। আিমই দায়ী। কাউেক ভােলা রাখেত পারলাম না। বউ যন সব

ণ িনেয় যায় এবং ভােলা থােক। মােয়র দািয় ই ভাইেয়র ওপর। তারা যন মােক ভােলা রােখ। ণ বােদ যা আেছ তা মােয়র জন। িদিদ

যন কা-অিডেনট কের।’

আহতা
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